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বেলুড়মঠ -   পুণ্যসলিলা মা-গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত  হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলড়মঠ 
একটি আন্তর্জাতি ক পুণ্যতীর্থক্ষেত্র । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই পুণ্য ক্ষেত্রে নিত্য বিরাজ করেন । কারণ 
তিনি যে নিজমুখে বলেছিলেন তাঁর প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে, “তুই আমায় কাঁধে করে 
যেখানেই নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব ।” তাই স্বামীজী শ্রীপ্রভুর পূত দেহাবশেষপূরিত 
অস্থিকলসটি নিজ মস্তকে ধারণ করে এনে এই পুণ্য ভূমিতে স্থাপন ও পূজা করেন এবং শ্রীপ্রভুর 
নামাঙ্কিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, যা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে বিশ্ববন্দিত । 
স্বামীজী দৈববাণী করেন – “বহু কাল পর্যন্ত বহুজনহিতায় ঠাকুর এই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন । ঠাকুরের 
যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থল হবে ।” জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর পাদস্পর্শে 
ধন্য এই স্থানেই তাঁর ভ�ৌতিকশরীর  দাহ হয় ও পূত অস্থি সমাধিস্থ হয়, যা একে সুমহান তীর্থের মর্যাদা 
দিয়েছে । যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ জীবনপ্রান্তের অন্তিম দিনগুলি এই শ্রীক্ষেত্রেই অতিবাহিত করেন । 
বিশ্বের অন্যতম এই সন্ন্যাসীমঠটি প্রায় চল্লিশ একর ভূমির উপর পরিব্যাপ্ত  । মঠের নানা পত্র-পুষ্প 
শ�োভিত মন�োরম উদ্যান-বক্ষে অভূতপূর্ব স্থাপত্যশিল্পে উদ্ভাসিত প্রস্তর নির্মিত শ্রীমন্দিরগুলি সংস্থাপিত 
। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র হল এই বেলড়মঠ । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সঙ্ঘগুরু, পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এই শ্রীক্ষেত্রেই নিবাস করেন ও কেবলমাত্র তিনিই এখানে 
মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে থাকেন । এই বেলড়মঠটি, মহানগরী ক�োলকাতা থেকে মাত্র ৯ কি.মি., হাওড়া রেলওয়ে 
স্টেশন থেকে মাত্র ৭ কি.মি.  এবং শ্রীপ্রভুর লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর থেকে মাত্র ৪ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত, 
যেখানে বিভিন্ন যান বাহনের মাধ্যমে অনায়াসে আসা যায় । এখানে উপযুক্ত অতিথি-ভবন আছে এবং 
নির্দি ষ্ট সময়ে (বেলা ১১.৪৫মি. থেকে) অন্ন প্রসাদাদির সুব্যবস্থা আছে । বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মমতের 
মানুষজন, এমনকি যাহারা ধর্মমত মানেন না তারাও আসেন এই পাবনতীর্থক্ষেত্রে, প্রাণ ভরে অনুভব 
করেন পবিত্র বাতাবরণ আর হৃদয়ে বয়ে নিয়ে যান শান্তির শীতলস্পর্শ সুখস্মৃতি ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব   

গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জগতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হলে তিনি যুগে যুগে অবতার 
হয়ে আসবেন । তাই পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যাদি রূপে এসেছিলেন তিনিই 
আবার যুগপ্রয়�োজনে আবির্ভূ ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে ও নরলীলা করে গেলেন । তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ক�োলকাতা হতে প্রায় ৯৬ কি.মি. ব্যবধানে হুগলী জেলার  
কামারপুকুর নামক গ্রামে এক দরিদ্র সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে । পিতা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ শ্রীক্ষুদি রাম 
চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ভক্তিমতী শ্রীমতী চন্দ্রামণিদেবী । কৈশ�োরের প্রারম্ভে তিনি কার্যোপলক্ষে চলে 
আসেন ক�োলকাতার  উপকণ্ঠে পবিত্র ভাগীরথী তীরে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে । তাঁর 
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কঠ�োর-অভূতপূর্ব দিব্য সাধনলীলায় এই ভূমি হয়ে ওঠে তপ�োবন ও 
মহাতীর্থ – যা আজ সর্বজনবিদিত । বহু দিব্য লীলার পর তিনি অন্তিম 
নরলীলা সাধন করেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ও মহাসমাধিতে লীন হন 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট । তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা, ত্যাগ-
আদর্শের উপদেশের মাধ্যমে যে ভাবী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীজ বপন 
করেছিলেন তাই কালে ফল-ফুলে ভরা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় – যা 
আজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে ভুবনবিদিত । ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সঙ্ঘের ইষ্টদেবতা ও সঙ্ঘের ভাব-শরীর । শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসের জীবন ছিল সর্বধর্মের সর্বমতের মিলন ও সমন্বয়ভূমি এবং 
তিনি ছিলেন ত্যাগ, সরলতা, পবিত্রতা ও ভগবৎচেতনার মূর্ত  বিগ্রহস্বরূপ ।

জগজ্জননী মা সারদাদেবী 

শ্রীভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর শক্তিও প্রায়শই নারীবেশে তাঁর সহগামিনী হন । 
পূর্ব পূর্ব যুগে যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রি য়া 
এসেছিলেন, তেমনি এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমাসারদাদেবী নরলীলা 
প্রকাশার্থে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর অবতীর্ণ হলেন এই  বাংলার 
বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী নামক ক্ষু দ্র পল্লীগ্রামের দরিদ্র কুটীরে, যা 
কামারপুকুর হতে মাত্র ৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত । সবুজ সুন্দর এই 
জয়রামবাটী গ্রামটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীকে অঙ্কে ধারণ করে 
বর্ত মান যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে, যা বিশ্ববাসীর কাছে পরম 
শান্তির নিলয় বা তাপিতের প্রাণ জুড়ান�োর স্থান ।  শ্রীমায়ের পিতৃদেবের নাম 
ছিল শ্রীরামচন্দ্র মুখ�োপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীদেবী । 
নানা দিব্যলীলার পর অবশেষে শ্রীমা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই 
মহাসমাধি য�োগে নরলীলা সংবরণ করেন । ক�োন ক�োন ভাগ্যবান মায়ের অহেতুকী করুণা বলে তাঁর 
জীবৎকালেই তাঁকে নিজ ইষ্টদেবী অর্থাৎ দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-জগদ্ধাত্রী-সীতা-রাধা-মেরী ইত্যাদি রূপে 
দর্শন করে ধন্য হন । আর সর্বোপরি সকলেই প্রাণে-মনে অনুভব করেন তাঁর করুণাময়ী বরদামূরতি । 
আদ্যাশক্তি-পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী-
সঙ্ঘমাতা-সঙ্ঘজননী । তিনি শ্রীভগবানের কাছে সকরুণ প্রার্থনা করেছিলেন, ‘সঙ্ঘের সাধুরা ঠাকুরকে 
ও ঠাকুরের ভাব উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে । আর সব সংসারতাপদগ্ধ ল�োকেরা তাদের কাছে এসে 
ভগবানের কথা শুনে শান্তি পাবে’ । আজ বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ অনুভব করছেন । 

যুগাচার্য  স্বামী বিবেকানন্দ

এ নব যুগাবতারের নরলীলার সহায়ক হিসাবে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার স্বামী 
বিবেকানন্দ উত্তর ক�োলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের অধিবাসী ব্যারিস্টার বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী 
দেবীর ক্রোড় অলঙ্কৃ ত করে অবতীর্ণ হলেন ১৮৬৩খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী । সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তাঁর 
নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত  । তাঁর ধ্যানপ্রবণ দিব্যকান্তি দেহ, সঙ্গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা, 
উদার-বীর হৃদয় ও চরম সত্যানুরাগ সকলকে মুগ্ধ করত । সন্ন্যাসীর শির�োমণি, য�োগীরাজ স্বামীজী 
সংসারের সমস্ত ঐহিক ও পরমার্থিক ভ�োগসুখ ত্যাগ করে মানব কল্যাণার্থে তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের 
ত্যাগের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেন ।  সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পরিব্রাজকরূপে আসমুদ্র হিমাচল 
পরিক্রমা করেন ও অনুভব করেন ভারতমাতার দুঃখ দুর্দশ ার কারণ । তারপর ১৮৯৩ সালে চিকাগ�োতে 
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বিশ্বধর্ম মহাসভায় বীরদর্পে বিজয় মাল্য ধারণ করে তিনি পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন দেশে প্রচার করেন সনাতন হিন্দু  ধর্মের বেদান্তের তথা 
শ্রীঠাকুরের আদর্শ ও সমন্বয়ের বাণী । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে 
জগৎহিতের তরে, নারায়ণজ্ঞানে জীব সেবাধর্ম প্রচারের জন্য ও 
বেদান্তকে বাস্তবে কর্ম মাঝে ও জীবনে রূপ দিতে তিনি প্রতিষ্ঠা 
করলেন রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রেরণাদাতা, পথপ্রদর্শক, প্রাণ-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ জীবনসায়াহ্নে 
এই বেলড় মঠেই বাস করতেন । মাত্র ঊনচল্লিশ  বৎসর বয়সে ১৯০২ 
খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এখানেই তিনি মহাসমাধিয�োগে লীলা সংবরণ 
করেন ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 

১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর লীলাসংবরণ করলে, প্রভুর ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ সম্যকভাবে গড়ে 
ত�োলার গুরুদায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) উপর অর্পিত হয় । নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাইদের 
প্রায় সকলকে নিয়ে ক�োলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে এক জীর্ণ বাড়ী ভাড়া করে প্রথম রামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের ভিত স্থাপন করেন ও তাঁরা সকলে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । এরপর কিছকালের 
জন্য মঠ অনতিদূরে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয় । ১৮৯৭ সালের  ১লা মে স্বামীজী ঠাকুরের সন্ন্যাসী 
ও গৃহী ভক্তদের একত্রিত করে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন  । ১৮৯৮ সালে যখন 
বেলড় মঠের জমি ক্রয় করা হয় তখন তাঁরা বেলড় মঠের দক্ষিণদিকে নীলাম্বর মুখ�োপাধ্যয়ের 
বাগানবাড়ীতে থাকতেন যাকে এখন ‘পুরান�ো মঠ’ বলা হয় । তারপর ১৮৯৯ সালে মঠ বর্ত মান বেলড় 
মঠের ভূমিতে স্থানান্তরিত হয় । বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দুই দিক । 
উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকলেও আদর্শ মূলতঃ একই । রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 
পঞ্জিকরণ (রেজিস্ট্রেশন) ক্রমান্বয়ে ১৯০১ এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হয়ে ছিল । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশন উভয়ের প্রধান কার্যালয় হল এই বেলড় মঠ 

প্রতীক 

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-য�োগ এই চতুর্বিধ সাধন পদ্ধতিরই সমভাবে সমন্বয় ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন ও বাণীতে । তাই স্বামীজী তৎপরিকল্পিত সিলম�োহরে (monogram) 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এই আদর্শকে অঙ্কিত করে তার ব্যাখা প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন – ‘চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি – কর্মের, কমলগুলি – ভক্তির এবং 
উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক । চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি – য�োগ এবং কুণ্ডলিনী 
শক্তির পরিচায়ক । আর চিত্র মধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা । অতএব 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি য�োগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মা লাভ 
হয় – এটাই অন্তর্নিহিত অর্থ ।’

উদ্দেশ্য 

 রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য (Motto) হল – “আত্মন�ো ম�োক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ” – 
অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও জগতের হিত সাধন ।
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রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ 

 বর্ত মানে ভারত ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ২০৮ টি কেন্দ্র রেজিষ্ট্রিকৃত, যার মধ্যে 
ভারতে ১৫৭টি ও ভারতের বাইরে ৫১টি বিদ্যমান । এসকলেরই প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হল এই বেলড়  
মঠ । আর এই সকল কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে ও স্বামীজীর পথনির্দেশে   আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতি ক ও 
সামাজিক বহুবিধ কল্যাণমূলক কার্য পরিচালনা করা হয় । ২০১৮ সালের হিসাবানুযায়ী – ১৪টি হাসপাতাল, 
১১১টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৫৬টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২টি মহাবিদ্যালয়, ৩৩টি 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৮১টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ১৩৭টি ব্যক্তিগত 
শিক্ষাকেন্দ্র, ৭৮টি নৈশ বিদ্যালয় বা প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ২টি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র, একটি 
বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র, ৪টি শিল্প বিদ্যালয়, ৭টি কুটিরশিল্প ও লঘু উদ্যোগীয় শিল্প, ১১১টি ছাত্রাবাস, ৩টি 
অনাথালয়, ৩টি বৃদ্ধাশ্রম, ২৩৬টি গ্রন্থাগার, ২০টি প্রধান পুস্তক প্রকাশনি কেন্দ্র, ৫টি বিকলাঙ্গ কেন্দ্র, ৩টি 
কৃষি বিদ্যালয়, বহু গ�োশালা,  ৪টি গ্রাম্যবিকাশ শিক্ষা কেন্দ্র বর্ত মান । এছাড়া বহু কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মহামারীতে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করা হয় আর নানাবিধ 
পরিকল্পনানুযায়ী জ্ঞানদান, প্রাণদান, অন্নদানাদি মাধ্যমে সমাজ সেবা করা হয়ে থাকে । মানুষের 
আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা মেটাতে ও তাদের উৎসাহ দিতে বিধিবৎ নানা পূজা-ব্রতাদি অনুষ্ঠান ও সভার 
আয়�োজন করা হয় । আবার সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পৃথিবীর প্রায় সকল আচার্যদের পূজাদি 
করা হয়ে থাকে ।

বেলুড় মঠের দর্শনীয় স্থান

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির 

বেলড়মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সুবৃহৎ মন্দিরটি বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনানুযায়ী 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার সমন্বয়ে নির্মিত হয় ও চতুর্থ সঙ্ঘগুরু স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্তৃ ক 
১৯৩৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী উৎসর্গীকৃত হয় । শিল্পকলার সমন্বয়ের দিক দিয়ে আধুনিক যুগে নির্মিত 
বিশ্বের অন্যতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি হল এই 
মন্দিরটি । মন্দির ভবনের দৈর্ঘ্য ৬১ মিটার, বিস্তার ২৪ 
মিটার ও উচ্চতা ৩১ মিটার । বেলে প্রস্তর দ্বারা 
নির্মিত গর্ভ মন্দির ও নাটমন্দির একসঙ্গে থাকায় 
মন্দিরটি চার্চে র মত দৃশ্যমান হয় ও প্রধান প্রবেশ দ্বার 
ও নাটমন্দিরের অভ্যন্তরের শ্রেণীবদ্ধ থামগুলি 
ব�ৌদ্ধদের অজন্তা গুহার স্মৃতি বহন করে । মন্দিরের 
গম্বুজগুলি পবিত্র মসজিদের কথা মনে করিয়ে দেয় । 
মন্দিরের সম্মুখভাগের দক্ষিণ হতে দেখলে সমগ্র 
মন্দিরটি  একটি ওঁকারের মত মনে হয় । সুপ্রসস্ত গর্ভ মন্দিরের ভিতর ডম্বুরাকৃতি বেদীর উপর প্রষ্ফু টিত 
সহস্রদল পদ্মের মধ্যে সমাধিমগ্ন আনন্দ ও করুণার বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর সুখাসনে বিরাজ করছেন । শ্বেত 
প্রস্তরের বেদীটি ডম্বুরাকৃতি যা ত্যাগের প্রতীক ও শিবের ভাব আর প্রষ্ফু টিত পদ্মটি নারায়ণের ভাব । 
এককথায় সর্বমত সর্বভাব ও শিল্পকলা সমন্বয়ে গঠিত এই শ্রীমন্দিরটি অতুলনীয় ।

পুরাতন মন্দির 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল বড় মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দিকে স্থিত ঠাকুরের পুরান�ো মন্দিরটি 
১৮৯৮ সালে স্বামীজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় । শ্রীমঠের জন্ম লগ্নে এই মন্দিরেই ঠাকুরের নিত্যপূজাদি হত 
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এবং স্বামীজী সহ অন্যান্য গুরুভাইয়েরা এখানেই 
ধ্যান-ভজনাদি করতেন, যা আজও তাঁদের পূত স্মৃতি 
বহন করে চলেছে । মন্দিরের উত্তর দিকের ঘরটি 
ঠাকুরের শয়ন ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত । উহা এখন 
প্রভুর অন্যতম পার্ষদ তথা সঙ্ঘের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট 
স্বামী শিবানন্দজীর স্মৃতিমন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । 

স্বামী বিবেকান্দের কক্ষ 

পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্বদিকের দ্বিতল 
বাড়ীটিতে শিবাবতার বিশ্ববরেণ্য স্বামীজী বাস করতেন, 
এখানে তাঁর ব্যবহৃত শয়ন ঘরটি আজও সুরক্ষিত 
আছে ও তাঁর ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র ও স্মৃতি চিহ্নগুলি 
আজও অতি যত্নসহকারে রক্ষিত আছে । ১৯০২সালের 
৪ঠা জুলাই তারিখে স্বামীজী এই কক্ষেই য�োগমার্গে 
মহাসমাধি লাভ করেন । স্বামীজীর শয়ন ঘরটির পশ্চিম 
পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন আমগাছ আছে । তার নিচে 
স্বামীজী ক্যাম্প খাটের উপর বসে সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন ও উপদেশ দিতেন । 
এছাড়া স্বামীজীর জীবনের সহিত এই ভাগ্যবান বৃক্ষটির স্মৃতি বহু ভাবে জড়িত আছে, তাই একে এখন 
‘স্বামীজীর আমগাছ’ বলা হয় ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বা রাজা-মহারাজের মন্দির 

শ্রীকৃষ্ণসখা ব্রজ-রাখালের অবতার, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মানস-পুত্র  তথা প্রথম সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর 
পূত মর দেহ ১৯২২ সালে এই স্থানেই দাহ করা হয় । 
তারপর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী  স্বামী শিবানন্দ 
কর্তৃ ক এই মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত হয় । রাজামহারাজজীর 
সুন্দর নির্মল মার্বেল প্রস্তর নির্মিত শ্রীমূর্তি র নিম্নে একটি 
অতি সুন্দর বালগ�োপালের ধাতুনির্মিত মূর্তি  আছে । 

জগজ্জননী সারদাদেবীর মন্দির 

১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পরম পবিত্র 
ভগবতী তনুকে ভস্মীভূত করা হয় এই স্থানে । তারপর 
১৯২১ সালের ২১শে ডিসেম্বর এখানে মায়ের 
শ্রীমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয় । মা গঙ্গার প্রতি মায়ের আবাল্য 
প্রীতির জন্য মন্দিরের প্রবেশ দ্বার গঙ্গার দিকে । মায়ের 
মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ গঙ্গার ঘাট বিদ্যমান ।  ঠাকুরের 
সাক্ষাৎ শিষ্য পরম পূজনীয় শিবানন্দজী মহারাজ 
বলেছিলেন, “সতীর শরীরের এক একটি অঙ্গ বুকে 
নিয়ে সারা দেশে একান্নটি শক্তিপীঠ গড়ে উঠেছে আর সেই সতীর সমস্ত শরীর আজ বেলড় মঠের 
মাটিতে মিশে রইল । তাহলেই বুঝে দেখ বেলড় মঠ কত বড় তীর্থ!!” 
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স্বামী বিবেকানন্দজীর মন্দির

শিবাবতার স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর পূর্ব নির্দেশ ানুযায়ী এই 
নির্দি ষ্ট স্থানটিতেই তাঁর পূত ভ�ৌতিক শরীর অন্তিম সংস্কার করা হয় এবং 
এই স্থানে ১৯২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী দ্বিতল বিশিষ্ট সুউচ্চ মন্দিরটি 
উৎসর্গীকৃত হয় । মন্দিরের দ্বিতলে মর্মর প্রস্তরের “ওঁ” কারের প্রতীক 
রয়েছে  । মন্দিরের নিম্নতলে রয়েছে স্বামীজীর ধ্যান মূর্তি  যা নিত্য পূজিত 
হয় । আর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে একটি বেলগাছ, যে 
স্থানটিতে স্বামীজী বসতেন ।

সমাধিপীঠ 

স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ধারে এই সমাধিপীঠ 
অবস্থিত । এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের আটজন সন্ন্যাসীশিষ্যের পূতদেহ 
অগ্নিসংস্কার করা হয় এবং যার উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত 
হয়েছে । আর তার পাশে রয়েছে পূর্বকার সঙ্ঘগুরুদের পূতদেহ 
সংস্কারের স্থান ও অন্যান্য পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজদের পূতদেহ 
দাহ করার স্থান ।

পুরান�ো মঠ 

বেলড়মঠের একবারে দক্ষিণ সীমান্তে গঙ্গার তীরে 
অবস্থিত এই পুরান�ো মঠটি, যা পূর্বে নীলাম্বর মুখ্যোপাধ্যায়ের 
বাগানবাড়ী ছিল । এখানেই শ্রীমা পঞ্চতপাদি কঠিন ব্রতাদি 
করেন । এখানেই স্বামীজী ‘খণ্ডন ভব’ ও ‘ওঁ হ্রীং ঋতং’ – 
স্তবদুটি রচনা করেছিলেন । আলমবাজার মঠ হতে চলে আসার 
পর এবং বেলড় মঠ নির্মানের সময় অর্থাৎ ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯ 
সাল পর্যন্ত প্রায় এক বছর এই স্থানেই মঠ ছিল । তাই একে এখন পুরান�ো মঠ বলা হয় । 

রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির (Museum) 

বেলড়মঠের প্রধান প্রবেশ দ্বারের অনতিদূরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মিউজিয়াম অবস্থিত । যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, 
জগজ্জননী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দসহ প্রায় সকল পার্ষদ 
মহারাজগণের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে, যা 
দর্শন করলে জাগে ভক্তমনে শ্রদ্ধাপূর্ণ অতীত স্মৃতি । এই 
সংগ্রহ মন্দির এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর – সকাল ৮.৩০মি. 
থেকে দুপুর ১১.৩০মি. আর বিকাল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা 
পর্যন্ত ও অক্টোবর থেকে মার্চ  সকাল ৮.৩০মি. থেকে দুপুর ১১.৩০মি. আর বিকাল ৩.৩০ থেকে সন্ধ্যা 
৫.৩০মি. পর্যন্ত খ�োলা থাকে এবং প্রতি স�োমবার বন্ধ থাকে ।

মঠে অনান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান 

বেলড় মঠে স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম ক�োণে অবস্থিত সঙ্ঘগুরু পরম পূজনীয় 
প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর নিবাস স্থান, যা নির্দি ষ্ট সময়ে দর্শনার্থীদের জন্য খ�োলা হয়ে থাকে । 



শ্রীশ্রীঠাকুরের মূল বড় মন্দিরের পিছনে ও পুরাতন মন্দিরের নীচে মঠ অফিস, যেখান থেকে 
ভক্তজনদের প্রসাদের জন্য কুপনাদি দেওয়া হয় । প্রধান ফটকের অনতিদূরে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যা লয় অবস্থিত যেখান থেকে সঙ্ঘের শাখা কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা 
হয় । মঠের উত্তর দিকে আছে ‘মা সারদা সেবাব্রত’ যেখানে ভক্তজন নির্দি ষ্ট সময়ে অন্ন প্রসাদ 
পেতে পারেন । বেলড় মঠের দক্ষিণে ছ�োট ফটকের কাছে আছে ‘পল্লীমঙ্গল’ নামে বিক্রয়কেন্দ্র 
যেখানে গ্রাম্য হস্তশিল্পাদি দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় । মূল বড় মন্দিরের সম্মুখে অনতিদূরে 
ঠাকুর-মা-স্বামীজী ও বেদান্তাদি বিভিন্ন ধর্ম সাহিত্য বিক্রয়ের একটি পুস্তকালয় আছে ।  জি.টি র�োডের 
কাছে অবস্থিত আরেকটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের ঠিক উপরে দ্বিতলে ‘বিবেকানন্দ দর্শন’ নামক একটি 
স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র  আছে । আর পার্শ্বে নিবেদিতা অতিথি ভবনে আছে প্রতীক্ষালয়, যেখানে 
দর্শনার্থীগণ মধ্যাহ্নে প্রতীক্ষা করতে পারেন ।  মঠে মিউজিয়ামের সম্মুখভাগের অনতিদূরে সুলভ-
শ�ৌচালয় এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে । তার পার্শ্বে বিনামূল্যে জুতাদি রাখার ঘর আছে ।
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বেলুড় মঠ পরিদর্শনের সময়

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর – সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১১.৩০মি. আর বিকাল ৪টে থেকে 
সন্ধ্যা ৬.৩০মি. পর্যন্ত।

অক্টোবর থেকে মার্চ  – সকাল ৬.৩০মি. থেকে দুপুর ১১.৩০মি. আর বিকাল ৩.৩০মি. 
থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয় সকাল বেলা ৮.৪৫মি. থেকে ৯টা পর্যন্ত, 
দুপুরে ১১টা থেকে ১১.৪০মি. পর্যন্ত এবং রাত্রিতে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ৮.৩০মি. থেকে ৯টা 
আর অক্টোবর থেকে মার্চ  ৮টা থেকে ৮.৩০মি পর্যন্ত। ঐ সময় গুলিতে ঠাকুরের গর্ভ মন্দির বন্ধ 
থাকে।  দর্শনার্থীদের কাছে একান্ত নিবেদন, এটি একটি পবিত্র স্থান, তাই এই শ্রীক্ষেত্রে যাতে 
সর্বতঃ ভাবে পবিত্রতা ও শান্তি বজায় থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দেবেন ও নিয়ম শৃঙ্খলা 
বজায় রাখবেন। বিশেষ বিশেষ কারণে মঠ পরিদর্শনের সময়াদি পরিবর্ত ন হতে পারে। ভক্তদের 
আর্থিক সাহায্যেই প্রভুর সেবা ও কার্যাদি চলে, তাই মুক্তহস্তে দান করতে পারেন। অনলাইন 
আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়। নমস্কার।।


